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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শান্তিনিকেতন ((
রচনা করে না। যে অহংকার আমাদের পরস্পরের চার দিকে পাচিল তুলে পরস্পরকে অতিনিকটেও দূর করে রাখে, সে যার জন্যে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপনি হয়ে ওঠে ।
সেইজন্যে কাল বলেছিলুম সমুদ্র পার হওয়া কোনো একটা সুদূরে পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে কাছের জিনিসকেই কাছের করে নেওয়া ।
বস্তুত আমাদের যত কাছের জিনিস যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভয়ানক ! এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি । যার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আছি তাকে যখন অনুভবমাত্র করি নে তখন সেই অসাড়ত মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণেই, জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তীকেই যখন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন— যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ঐ স্কুল দেয়ালের চেয়ে দূরে দাঁড়ােন— সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই যার চেয়ে দূরে তিনি সরে না যান । এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি নে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে ।
অথচ যে সমুদ্রপারের জন্যে আমরা কেঁদে বেড়াচ্ছি সে পারটা যে কত কাছে—— এমন-কি, এপারের চেয়েও যে সে কাছে, সে কথা, যারা জানেন, তারা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন । শুনলে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে- মনে হয় এত কাছের কথাকেও আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম | একেই বলেছিলুম, অগম্য, অপাের, অসাধ্য |
যারা সমুদ্র পার হয়েছেন তাঁরা কী বলেন । তারা বলেন, এযাস্য পরমাগতি%, এব্যাস্য পরমাসম্পৎ, এযোৰহস্য পরমোলোকঃ, এষোহস্য পরম আনন্দঃ । এষঃ মানে ইনি— এই সামনেই যিনি, এই কাছেই
যিনি আছেন । অস্য মানে ইহার- সেও খুব নিকটের ইহার । ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি । যিনি যার পরম গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাকে ইনি বললেই হয়, তার নাম করবারও দরকার নেই— “এই যে ইনি” বলা ছাড়া তার আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না । ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই । ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না । সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না ।
ইনি হচ্ছেন ইহার পরমাগতি | আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে ? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায় ; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি— এর টানেই এ চলেছে— টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে ঐর- সব টান যেতে পারে। কিন্তু সে টান থেকেই যায়- কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তীর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এইখনেই থেকে যাও, খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না— সবাই বলে তুমি চলো।— যিনি পৰম গতি তিনিই গতি দিচ্ছেন, আর-কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কারি ?
আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে ? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে ? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্ৰহতারনক্ষত্ৰকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না । সেই বিরাট কেন্দ্ৰাকর্ষণের কেন্দ্ৰ তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগত আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি । এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন, “কেহােবানাৎ কঃ প্ৰাণ্যাৎ যাদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"-কেই বা কোনোপ্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তৰ্গতি দান করে রয়েছেন— আকাশপূৰ্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চােখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।
তাই আমি বলছি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰাকর্ষণশক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এষঃ, এই ইনি।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১২:৫২টার সময়, ২২ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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